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১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্রামবাজার গ্রীট, কলিকাতা, 
উদ্বোধন কাবালয় হইতে 
স্বামী শুদ্ধানন্ন, কর্তৃক প্রকাশিত। 


কলিকাতা, 
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীঘ লেন, 


“কালিকা-যন্ত্রে” 


জীশরচ্চন্দ্র চকুবস্তী কর্তৃক মুদ্রিত । 








জম্িক্কা ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দের সর্ফতোমুক্রী গ্রাতিভা- 
প্রস্তুত “বর্তমান ভারত”, বঙগসাহিত্যে এক 
অমূল্যরত্ব। তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা 
পূর্ধাঁপর সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগোই 
ঘটে । স্থুলদৃষ্টি সাধারণ পাঠক ইহাতে ছুই 
চারিটি ধর্দ্মকীর বা কর্্মবীরের মুত্তি এবং ছুই 
একটি ধর্্মবিপ্লব বা রাজ্যবিপ্লব, অতি অমস্বদ্ধ 
ভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। 
গব্জেণাশীল যশোলিপ্ণ, পাশ্চাত) পণ্ডিত 
কুলের সুষ্্স দৃষ্টিও, প্রাচ্য জাতিসমূহের 
মানসিক গঠন, আচার ব্যবহার, কার্ধ্যপ্রণাঁলী 
প্রভৃতির ছ্বার। গুতিহত হইয়া এখানে অনেক 
সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং কুজ্খটিকারত 
কিস্তুতকিমাকার মৃত্তি সকলই দেখিয়া থাঁকে 


বিশেষতঃ যে শক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় 
/5 


সভূমিক! 


সি লাস বাপি িনাস্পিিসপাস্ফিরিসিলসিপিস্পস্প্পিসপসসিপাসিল পিসির রি সন 


প্রবিষ্ট, ধাহার খেলা বৈদিক অধিকার হইতে 
বৌদ্ধাধিকার পর্য্যন্ত বর্ধপ্রকার উচ্চভাব 
সমুদয়ের সমাবেশ করিয়া ভারতকে জগতের 
শিরোভুষণ করিয়াছিল, যাহার হীনতায় 
পুনরায় মুসলমান প্রভৃতি বিজাতীয় রাজগণের 
ভারতে প্রবেশ, সেই ধরন্্মশক্তি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব দৃত্তি- 
কিশেষরূপে প্রকাশিত সুতরাং উহাদ্বারা যে 
জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইন্ে 
পারে, ইহা তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর । 
ব্যক্তিগত ভাবনমূৃহই বমষ্িরপে সমাজগনত 
হইয়া জাতিবিশেষের জাতীয়ত্ব সম্পাদন করে। 
এই জাতীয়ত্ব ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরন্পর 
বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পক্ষে অপর 
জাঁতির ভাব বুঝা দুক্ষর হইয়া উঠে এবং নেই 
জন্যই ভারতেতিহান অশ্বদ্ধ ভাবে বুঝিতে 
যাইয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুল অনেক লময়ে 
বিফলমনোরথ হন " আমাদের,ধারণ।, ভাবতে 


ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে কিন্ত উহার 
0/৬ 


ভূমিকা । 


সিসিরাস্পস্সিলীসসপাস্স্সি সি সি | পি তসটিনসিপরসস এসসপরস্সনস সপরসলর জপ সম বস পি লাস ৯৯৮ সি ৩৪৯৮৭ ৯৮০৪এ্ 


সম্বন্ধ সংযোজনে ভারতসম্তাঁনই একমাত্র সমর্থ 
এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাহাদের দ্বারাই 
একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে । বহুল 
পরিভ্রমণ, গর্কিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা 
পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত 
এবং ভারতেতর দেশের আচারব্যবহাঁর এবং 
জাতীয়ত্ব ভাবনমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ 
অধ্যয়ন এবং স্বদেশবানীর প্রতি অপার প্রেম *ও 
তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে 
স্বামীজির মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছিল, “বর্তমান ভারত” তাহাঁরই নিদর্শন 
স্বরূপ | 

ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্নসমূুহের সমা- 
ধানে তিনি কতদূর কতকার্ধয হইয়াছেন, সে 
বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই £ পাঁঠ- 
কের ক্ষমতা থাকে ত বিচার করিয়া দেখুন । 
তবে স্বামীজির ম্যায় অসামান্য জীবন এবং 
প্রতিভোৎ্পন্ন মীমাংসা প্য চিন্তা ও পাঠের 


যোগা, সে বিষয়ে কে সন্দিহান হইতে পারে ? 
চি 


ভূমিকা । 


কল 


“বর্তমান ভারত” প্রথমে প্রবন্থাকারে 
পাক্ষিক পত্র “উদ্বোধনে” প্রকাশিত হয় । 
অনেকের মুখে এ লময়ে শুনিয়াছিলাম যে, 
উহার ভাষা অতি জটিল এবং দুর্বোধ্য । 
এখনও হয় অনেকে এ কথা বলিবেন কিন্ত 
অন্য আমর! দেই মতের পক্ষাবলম্বন করিরা 
ভাষার দোষ স্বীকার পূর্বক “বর্তমান ভার ” 
উপহার হস্তে সলজ্জভাবে পাঠক সমীপে 
সমাগত নহি । আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার 
অদ্ভুত সামঞ্জত্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি | 
বঙ্ছভাষা যে অত অল্লায়তনে অত অধিক 
ভাবরাশি প্রকাশে দমর্থণ ইহা আমরা পুর্বে 
আর কোথাও দেখি নাই । পদলালিন্যও 
অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত । অনাবশ্যকীয় 
শবক্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোঁপ হয় যেন 
লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া 
আবশ্যক মত প্রয়োগ করিয়াছেন । 

অধিকন্ত ইহা একখানি দর্শন গ্রন্থ | ভাঁরস্ঠ- 
নমাগত যাবতীয় জাতির মানলিক ভাবরাশি- 


! ০ 





চি 


ভূমিকা । 
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সমুদ্ডুত দ্বন্ব দশসহত্বর্ধব্যাপী কাল ধরিয়া 
উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে 
শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবন্তিত করিয়। 
দেশে সুখ দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রার 
কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির 
সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্ষয্য- 
প্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অনশ্বদ্ধ ভারতীয় 

তনমূহ কোন্‌ সুত্রেই বা আবদ্ধ হইমা। 
আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় 
দিতেছে এবং কোন্‌ দিকেই বা ইহাদের 
ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 
“বর্তমান ভারতের” আলোচ্য বিষয় | ইহার 
ভাঙ্কা কেমন করিয়া আদি বা করুণরন সঙ্গটিত 
নভেল নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না) ছুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে 
এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব । 
গভীর চিন্তাপ্রস্তত বিজ্ঞানেতিহানদর্শনাদির 
অথবা আদি ও করুণ ন্ভিন্ন বীর রদাদির 
লেখক ও পাঠক অতীব বিরল । পাধারণ 

/০ 


ভূমিকা । 


সিরাপ পাস তিতা সিলিকা সরাসরি উপ পপি রা সিসির লতি ৩ 


লোকের ত কথাই নাঁই, তাহাদের রুচি মার্জিত 
এবং বিশুদ্ধ হইয়! চিন্তাশীল লোকের সম্মানাহ 
হওয়া এখনও অনেক দূর | অতএব ভাষা 
সম্বন্ধেও এ প্রকাঁব প্রতিবাদের উত্তর প্রদান 
আমর অনাবশ্বীক বিবেচনা করিলাম এবং 
পাঠকের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিই এস্থলে 
মীমাংসক রহিল | 

পরিশেষে বাঙ্ধণাঁদছি উচ্চ বর্ণের উপর 
স্বামীজির কিছু বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়! 
যে প্রতিবাদ-ধ্বনি “বর্তমান ভারতের” প্রথমা- 
বি9র্ভাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও পক্ষে ব। 
বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া পাঠকের 
নত্যান্ুরাগ এবং স্গষ্টবাদ্দিতার উপন্তরই 
আমর] নির্ভর করিলাম | সহজ প্রতিবাদেও 
সত্যের অপলাপ বা অসত্যের প্রতিষ্ঠা হয়ন। 
এবং “মন মুখ এক করাই” সত্যলাভের প্রধান 
সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে 
পারি । নিন্দার কটুকশাঘাতে অভিজাত ব্যক্তির 


হৃদয়ে আত্মান্ুসন্ধান এবং নংশোধনেচ্ছাই 
1%০ 


ভূমিকা । 
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বলবতী হয় কিন্ত ইতর বাতির হৃদয় 
আঘাতে জঘন্য অসত্য, হিংসা, সত্যগোপন 
প্রভৃতি কুপ্ররত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
অবনতির পথে ভ্রতপদনধ্চারে অগ্রনর হয় । 
এখানে ভারতের মহাকবির কথ আমাদের 
অনে উদয় হইতেছে যথা £ 





“অলোকসামান্যমচিন্ত্য হেতুকম্‌ 
নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতম্‌ মহাত্মনাম্‌” | 


১লা জ্যেষ্ঠ অলমিতি _ 
| সারদানন্দ। 
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তগুস্বান্ন ভ্ভাল্্রভ্ড ? 


প্যারা 





বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান্‌, দেবগণ 
তাহার মন্ত্বলে আহুত হইয়া পাঁন ভোঁজন 
গ্রহণ করেন ও যজমাঁনকে অভীপ্সিত ফল 
প্রদান করেন । ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় 
গজাবর্গ, রধজন্যবর্গও তাহার দ্বারস্থ 1 রাজা 
লোম ঈ% পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্পুষ্ট ; 
আহুতিগ্রহণেপা, দেবগণ কাজেই পুরোহিতের 
উপধ্ন সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি 
করিতে পারে % মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও 
পুরোহিতধর্ণের অনুগ্রহপ্রার্থী | ভীহাদের ক্লপা- 
দৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাহাদের আশীর্বাদ 
সর্ধশ্রেষ্ঠ কর ; কখন বিভীষিকাঁসংকুল আদেশ; 


* সোমলত1-_ বেদে উহ। “রাজা সোম? এই অভিধানে 
উক্ত । 


বর্তমান ভারত । 


কখন সহদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতি- 
জাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই 
পুরোহিতকুলের নিদেশবর্তী করিয়াছে । সকলের 
উপর ভয়--পিতৃপুর্ুষদিগের নাম, নিজের 
যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন । 
মহাতেজন্বী জীবদ্দশায় অতি কীত্তিমাঁন্, প্রজা- 
বর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহা- 
সমুদ্রে শিশিরবিন্ছুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে 
তাহার যশঃসুর্্য চিরদিন অস্তমিত,+ কেবল 
মহানত্রানৃষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের 
ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজজ-ধন-বর্ষণ- 
কারী রাঁজগণের নামই পুরোহিতপ্রবাদে 
জান্বল্যমান | দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী 
ধশ্মীশোক ব্রা্ষণ্-জগতে নাম-মাত্র দ্ষে; 
পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-রদ্ব-বনিতার 
চির-পরিচিত | 

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাঁদ, বন্ধুবর্গের 
পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির 
নিমিত্ত রাজরবি গুজাবর্গকে শৌঁষণ করিতেন 


হি 


বর্তমান ভারত । 

বৈশ্েরা রাজার খাছ, তাহার ছুপ্ধবতী 
গাভী। 

কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায়, প্রজাবর্গের মতা- 
মতের বিশেষ অপেক্ষা! নাই; হিন্দু জগতেও 
নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রপ। যদিও যুধিষ্টির 
বারণাবতে বৈশ্য শুদ্রদেরও গৃহে পদাপণ 
করিতেছেন, প্রজার রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে 
অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার ব্নরাসের 
জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে, কিন্ত সাঁক্ষাঁৎ 
প্রত্যক্ষ-সশ্বন্ধে রাজ্যের প্রথা-ন্বরূপ, প্রজাদের 
কোন বিষয়ে উচ্চ বাচ্য নাই । প্রজাশক্কি 
আপনার ক্ষমতা অগ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্বলরূপে 
প্রকাশ করিতেছে! সে শক্তির অস্তিস্থে 
প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই | তাহাতে 
অমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে 
কৌশলেরও জঅম্পূর্ণ অভাব, যাহ! দ্বার! ক্ষুত্ 
কুদ্র শক্তিপুপ্ত একীভূত হইয়' প্রচণ্ড বল সংগ্রহ 
করে। 

নিয়মের অভাব-তাহাও নহে, নিয়ম 


ও 





সণ ৪ 
বর্তমান ভারত । 
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আছে, প্রণালী আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, 
কর-বংগ্রহ ও টসন্কচালনা বা! বিচশার-ম্পাদন 
বা দণ্ড পুরক্ষার দকল বিষয়েরই পুস্বানুপুজ্ব 
নিয়ম আছে, কিন্ত তাহার মুলে খষির 
আদেশ--দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার শ্থিতি- 
স্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় 
এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর 
কার্যযসাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বক 
সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগ্ৃহীত প্রজার ধনে 
সাধারণ যত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের 
শক্তিলাভেচ্ছার কোঁনও শিক্ষার সম্ভাবনা 
নাই | 

আবার এঁ সকল নিদেশ পুস্তকে | পুস্তকাঁবদ্ধ 
নিরম ও তাহার কার্য্য-পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে 
দুর--অনেক | একজন রামচন্দ্র শত শত 
অগ্নিবর্ণের ঈ* পরে জন্মগ্রহণ করেন ! চণ্ডাাঁশোকত্ব 


* অগ্রিবর্ণ_স্ুর্য্যবংশীয় রাঁজবিশেষ । ইনি প্রজাগণের 
সহিত সাক্ষাৎ না করিয়। দিবারাত্রি অস্তঃপুরে কাটাইতেন। 
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরতাদোষে বক্গ্ারোগে ইহার মৃত্যু হয় । 

৪ 


বর্তমান ভারত । 


অনেক রাঁজাই আজন্ম দেখাইয়া যান; 

ধন্শাশোকত * অতি অল্পমংখ্যক । আকবরের 
ম্যায় প্রজারক্ষকের দংখ্যা আরক্গজীবের ম্যায় 
প্রজাভক্ষকের অপেক্ষ! অনেক অল্প । 


এ পপ 





* ধর্মাশোক--ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট অশোক | 
ইনি খ্রীঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পুর্বে বর্তমান ছিলেন। 
ত্রাতৃহত্য। প্রভৃতি নুশংস কার্য্ের দ্বারা সিংহাসন লাভ 
করাতে ইনি পুর্বে চণ্ডাশোক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
কথিত আছে, সিংহাসন লাভের প্রায় নয় বৎসর পরে 
বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়! তাহার স্বতাবের অদ্ভুত পরিবর্তন 
সম্পন্ন হয়? তারত ও ভারতেতর দেশে কৌদ্বধর্থের 
বহু প্রচার তাহার দ্বারাই সাধিত হয়। ভাবত, কাবুল, 
পারস্ত এবং পালেস্তাইন্‌ প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত 
স্তূপ, স্তম্ভ এবং পর্বত গাত্রে খোদিত শাসনাদি এ বিষয়ে 
ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই প্রকার ধন্মান্থবাঁগ 
এবং প্রজারঞ্জনের জন্তই ইনি পরে “দেবানাং পিয়দশি” 
(দেবতাদের প্রিয়দর্শন) ধরঙ্্মাশোঁক বলিয়। বিখ্যাত হয়েন । 
মহাবীর আলেকজাওাঁর যাহার বিক্রমে ভারতবিজয়ে 
বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, সেই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি 
চন্দ্রপুপ্ত ইহার পিতাষহ । 


বর্তমান ভারত । 


অরীসপসকিস্সিিসন দিতি পাদ্পীপি্পলাস্পিলেসসাসিলা্স্টিাীসিরিসিপিস্িলাসপশ্মপসপাসাস্পিসসিশ সপ সাপ সিলীস্সপ সিপিএ সিএ পারিনি, চারার সপিরিসিপাসপসিসসস্িলসসা, 


হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধন্মাশোক ব 
আকবর, পরে যাহার মুখে অর্ধ অন্ন তুলিয়। 
দেয়, তাহার ক্রমে নিঞ্জের অন্ন উঠাইয়া 
খাইবার শক্তি লোপ হয় । সর্ধ বিষয়ে অপরে 
ষাহাঁকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির 
স্কুতি কখনও হয় নাঁ। নর্কদাই শিশুর ম্াঁয় 
পলিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় 
শিশু হইয়া যাঁয়। দেবতুল্য রাজ। দ্বারা 
সর্ফ₹তোভাবে পালিত পগ্রজাও ক্খন স্বায়ত্ব- 
শাসন শিখে না; রাজসুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে 
নিব্বীর্ধ্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায় | এ “পাঁলিত* 
“রক্ষিত”ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্্নাশের মূলৎ! 

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভজ্ঞা- 
নোত্পন্ন শাম্্রশাদিত সমাজের শাসুন রাজা, 
প্রজা, ধনী, নিদ্ধন, মূর্খ, বিদ্বান সকলের উপর 
অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারপিদ্, কিন্তু কার্ষে 
কতদূর হইয়ছে বা.হয়, পুর্কেই বল! হইয়াছে । 
শাসিতগণের শানন-কার্য্ে অনুমতি- যাহা! 
আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার 


৬ 


বর্তমান ভারত । 


শেষ বাণী আমেরিকার শাঁলনপদ্ধতিপত্রে 
অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, “এদেশে 
প্রজাঁদিগখের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং 
প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে”--যে 
একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে । 
যবন পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র 
স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াঁছিলেন, বৌদ্ধদিচগের 
গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া বায়, এবং 
প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত শাননপদ্ধতির বীজ 
যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চার়তে বর্তমান ছিল 
এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, দে বিষয়ে 
অঞ্তর সন্দেহ নাই । কিন্ত পে বীজ যেস্থানে 
বপিত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল 
না, এ ভাব এ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ভিন্ন সমাজ 
মধ্যে কখনও জন্প্রসারিত হয় নাই | 

ধন্সসমাজে 'ত্যাশীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতি- 
গণের মঠে, এ শ্বায়ত শাস্নপ্রণালী বিশেষরূপে 
পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট 


আছে এবং অদ্যাপিও নাঁগ। সন্যাপীদের মধ্যে 
৭ 


রর 
বর্তমান ভারত । 


পঞ্চের ক্ষমতা ও লম্মানঃ প্রত্যেক নাগার 
সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্ধ্য দেখিলে চমত্রুত 
হইতে হয়। 

বৌদছ্ধোপপ্লাৰবনের দঙ্গে নক্গে পুরোহিতের 
শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্পের শক্তির বিকাশ । 

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত বর্কত্যাগী মঠাশ্রয় 
উদাসীন | “শাপেন চাপেন ব1” রাজকুলকে 
পদানত করিয়া রাখিতে ভাহাদের উৎসাহ বা 
ইচ্ছা নাই | থাঁকিলেও আহছতিভোজী দেব- 
কুলের অবনতির সহিত তাহাদের প্রতিষ্ঠাও 
নিম্সাভিমুখী ; কত শত রক্ষা ইন্দ্রাদি বুদ্ধন্থ- 
প্রান্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে 
মনুষামাত্রেরই অধিকার | 

কাজেই রাজশক্তি-রূপ মহাঁবল যজ্ঞাশ্ব আর 
পুরোহিত-হস্ত-ধত-দঢ-সংষত-রশ্মি নহে + সে 
এবার আপন বলে ন্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের 
শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে 
নাই, রাঁজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়- 
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বর্তমান ভারত। 
বংশ-সম্ভৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডুলীপতিতে সমাহিত 
নহেঃ এ যুগের দ্িগদিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত- 
শীসন,আনমুদ্রক্ষিতীশগণই মানব-শক্তি-কেন্দ্র ! 
এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, 
কিন্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্শাশোক প্রভৃতি । 
বৌদ্ধযুগের একছত্রা পুথিবীপতি সআাড়গণের 
ন্যায় ভারতের গৌরবরৃদ্ধিকারী রাজগণ আর 
কখন ভাঁরত-সিংহাবনে আবরঢ় হন নাই, 
এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজ- 
পুতাদি জাতির অভ্ভ্যর্থান। ইহাদের হস্তে 
ভারতের রাজদণ্ড পুনর্ধার অখণ্ড প্রতাপ 
হইঞ্চে বিচ্যুত হইয়া শত খণ্ড হইয়া যায়। 
এই ময়ে ত্রাঙ্গণ্য শক্তির পুনরভ্যাখান রাঁজ- 
শক্তির সহিত সহকারিভাবে উদ্যযক্ত হইয়াছিল | 
এ বিপ্লবে বৈদিক কাল হইতে আরঙ্ধ 
হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে বিরাট্রিপে স্ফুটীকৃত 
পুরোহিত-শক্তি ও রাজশুক্তির যে চিরন্তন 
বিবাদ_-তাহ মিটিয়া শিয়াছে, এখন এ ছুই 


মহাঁবল পরম্পর সহায়ক; কিন্ত সে মহিমান্বিত 
২ 





বর্তমান ভারত । 
ক্ষাত্রবীর্ধযও নাই, ব্রন্মবীর্ধ্যও লুপ্ত । পরস্পরের 
স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উতৎকাষণ, 
বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্ষ্যে 
ক্ষয়িতবীর্ধ্য এ নূতন শক্তি-নংগম, নানাভাঁগে 
বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়। পড়িল, 
শোশিত-শোষণ, বের-নির্ধযাতন, ধনহরণাদি 
বাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূর্ক রাঁজন্যবর্গেৰ 
রাজসুয়াদদি যজ্ধের হান্তোদ্দীপক অভিনয়ের 
অঙ্কপাত মাত্র করিয়া ভাটচারণাঁদি-চাটুকার- 
শৃঙ্বলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্জাঁল-জড়িত 
হইয়া, পশ্চিমদেশাগত মুনলমান ব্যাঁধনিচয়ের 
সুলভ স্বৃগয়ায় পরিণত হইল । 

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাঁজশক্তির 
অংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল, 
ভগবান শ্রীরুষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীব- 
দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা প্রায় ভঞ্জন 
করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রান্গণ্য- 
শক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্ণ" 
ক্ষেত্র হইতে প্রায় অপন্যত হইয়াছিল, অথবা 
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প্রবল প্রতিদন্ী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া! 
কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহির- 
কুলাদির ক্ঈ ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল 
প্রাণপণে পূর্বক গাঁধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, এবং এ প্রাধান্য স্থাপনের জন্ত 
মধ্য এসিয়া হইতে সমাগত ক্রুরকম্মা বর্ধর- 
বাহিনীর পদাঁনত হইয়া, তাহাদের বীভ$স 
রীতি নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিগ্যাবিহীন 
বর্ধর ভুলাইুবার নোজা পথ মন্ত্রতন্ত্রমাত্র-আশ্রয় 
হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্ধতোভাবে হত- 
বিদ্য, হতবীর্ম্য, হতাঁচার হইয়া, আর্ধ্যাবর্তকে 
এক্ডটী প্রকাঁও বাম বীভঙ্ন ও বর্কারাঁচারের 
আবর্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাঁহ। 
কুনংস্কার,ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলম্বরূপ 
সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, 
পশ্চিম হইতে নমুখিত মুনলমানা ক্রমণরূপ প্রবল 
বারুর স্পর্শমাত্রেই তাহা, শতধা ভগ্ন হহয়। 


* মিহিরকুল- রাজপুতজাতির পুর্ধবপুরুষ | 
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মৃদ্ভিকায় পতিত্ত হইল ।_ পুনর্ধার কখনও 
উঠিবে কি কে জানে ? 

মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্য- 
শক্তির প্রাচুর্ডাব অনস্ভব | হজরত মহম্মদ 
অর্জতোভাবে এ শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, এবং 
যথাসস্তব এ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য 
নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন | মুনলমান রাজত্বে 
রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত + তিনিই ধর্ম 
গুরু; এবং আট. হইলে প্রায়ই লমস্ত মুসল- 
মান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন । 
য়াছদী ঈ্* বা ঈশাহী, ণ* মুসলমানের নিকট 
সম্যক দ্বণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বানী মাল ঃ 
কিন্ত কাফের মৃত্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে 
বলিদীন ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই 
কাফেরের ধন্দগুরুদিগকে_পুরোহিতবর্গকে _ 
দয়। করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ 

* সচরাচর যাহাকে ইছদী বলে-_)৮ 

1 খৃশ্চিয়ান। 
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করিতে আজ্ঞামীত্র মুসলমান রাজ! দিক্তে 
পারেন, তাহাঁও কখনও কখনও্ড ; নতুবা রাজার 
ধন্ানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফেরহত্যারূপ 
মহাঁযজ্বের আয়োজন ! 

একদিকে রাঁজশক্তি, ভিন্নধম্শ ভিন্নাঁচারী 
গ্রবল রাঁজগণে সঞ্চারিত; অপর দিকে 
পৌরোহিত্যশক্তি সমাজশাননাধিকার হইতে 
সর্দফতোভাবে বিচ্যুত । মন্বাদি ধর্্মশাস্ত্রের 
স্থানে কোরাণোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কত ভাষার 
স্থানে পারদ আরবী । সংস্কৃত ভাষা, বিজিত 
স্বণিত হিন্দুদের ধর্দমাত্র প্রয়োজন রহিল, 
অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাঁণ- 
ধারণ করিতে লাখিল আর ব্বাঙ্গণ/শক্তি 
বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনেই আপনার 
দুরাকাজ্ষ! চরিতার্থ করিতে রহিল--তাহাও 
যতক্ষণ মুসলমান পাজার দয়া | 

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকাঁলে 
পৌরোহিত্য শক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফৃত্তি 
হয় নাই | বৌদ্ধবিপ্রবের পর ব্রাঙ্গণ্যশক্তির 
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রা রা কিস 


বিনাশের পক্ষে দঙ্গে ভারতের রাঁজশক্তির 
সম্পুর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি । বৌদ্ধ 
সাআাজ্যের বিনাশ ও নুনলমান সাআাজা 
স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির 
দ্বারা রাজশক্তির পুনরুজ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল 
হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্য শক্তির 
নব জীবনের চেঞ্1 | 

পদদলিতপৌরোহিত্যশক্তি মুবলমান রাজা, 
বহু পরিমাণে মৌর্ধ্য, গুপ্ত, আন্ধ। ক্ষাত্রপাদিস্* 
সতাড় বর্গের গৌরবস্ত্ী। পুনরুভ্ভাঁসিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল ! 

এই প্রকারে কুমারিল্প হইতে শ্রীশঙ্কর ও 
শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহু, 
জৈনবৌদ্বরুধিরাঁক্তকলেবর, পুনরভ্যুথানেচ্ছু 
ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুবলমানাধিকার- 
যুগে চিরদিনের মত প্রসুপ্ত রহিল 1 যুদ্ধবিগ্রহ, 


পর 


* ক্ষণৃত্রপ-_আর্যশবর্ত ও গুজরাটের পারস্যদেশীয় 
সম্তাড় গণ । 
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পাস্পন্পিস্পিলাস্পিলী সপিস্সি বাস পাপাস্পতসিশা তা পীস্িলীস্পিরিস্পিশিসসর উট 





প্রি সস তা লিপি সস পপি ৯ম পা পপি 


প্রতিছ্বন্ৰিতাঁ এ যুগে কেবল রাজায় রাজায় ! 
এ যুগের শেষে যখন হিন্ছুশক্তি মহারাষ্র ব! 
শিখবীর্ের মধাগত হইয়। হিন্দুধর্মের কথঞ্চিং 
পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার 
সঙ্গে পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ কার্য 
ছিল না; এমন কি, শিখের! প্রকাশ্যভাবে 
ব্রাহ্ষণ-চিহ্ছাদি পরিত্যাগ করাইয়। স্বধর্মলিক্কে 
ভূষিত করিয়া ব্রাঙ্মণসন্তানকে স্বন্প্রদায়ে গ্রহণ 
করে । 

এই গরকাঁরে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পর 
রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধশ্মীবলম্বী রাজন্য- 
বর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত 
আকাশে প্রতিধবনিত হইল | কিন্তু এই যুগের 
শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি 
ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার 
করিতে লাখিল | 

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম কম্ম ভারত- 
বাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহাঁর প্রভাব 


এমনই দুদ্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদগুধারী 
১৫ 
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হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র। ভারতবাসী বুঝিতেছে, 
এ শক্তিটি কি-- 

আমরা ইংলগ্ডের ভারতাধিকারের কথা 
বলিতেছি। 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধাম্যপূর্ণ 
ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকার- 
স্পহ1 উদ্দীপিত করিয়াছে । বারবার ভারত- 
বাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে । তবে 
ইংলগ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বিজয়ব্যাপাঁরকে 
এত অভিনব বলি কেন ? 

অধ্যাত্রবলে মন্্বলে শান্ত্রবলে বলীয়ান, 
শাপান্ত্র, অংসারষ্পৃহাশূন্য তপস্থীর জুকুটি 
সম্মুখে ছুদ্ধর্য রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে 
ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আদিতেছে । 
সৈম্ঠনহায়, মহাবীর, শম্ত্রবল রাজণণের 
অপ্রতিহত কীর্য্য ও একাঁধিপত্যের সম্মুখে 

প্রজাঁকুল, দিংহের সম্মুখে অজাধুথের ন্যায়, 
নিঃশকে আজ্ঞাবহন করে, তাহাঁও দেখিয়াছে ; 
কিন্তু যে বৈশ্যকুল, রাজগণের কথ! দূরে থাকুক, 


৯৬ 


বর্তমান ভারত । 


রাজকুটুম্বগণের কাহারও নম্মুখে মহাধনশালী 
হইয়াও সর্কদা বদ্ধহত্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই 
বৈশ্ব একত্রিত হইয়। ব্যাপার অনুরোধে নদী 
সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে 
ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্টিত হিন্দু মুললমান রাজ- 
গণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুতলিকা করিয়! 
ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্য- 
গণকেও অর্থবলে আপনাদের ভূতাত্ব স্বীকার 
করাইয1 তাহাদের শৌর্ধ্যবীধ্য ও বিদ্যাবলকে 
নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়।! লইবে ও 
যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় 
উন্মেষিত, গর্বিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে 
বলিতেছেন, পামর, রাজসামস্তের পবিত্র দেহ 
স্পর্শ করিতে সাহন করিস্* অচিরকাল মধ্যে 
এ দেশের গ্রাবল সামস্তবর্গের উত্তরাঁধিকারীরা 
যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিকৃ জন্প্র- 
দায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়। ভারতবর্ষে প্রেরিত 
হওয়া মানবজীবনের ভচ্চাকাজ্ষার শেষ সোপান 
ভাঁবিবে, ভারতবাসী কখনও দেখে নাই ! 
তি 


[২1 
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০ 


সত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষমাতারতম্যে প্রস্ুত 
ত্রাজ্মণাঁদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল 
সভ্য-সমাঁজে বিদ্যমান আছে । কালপ্রভাবে 
আবার দেশভেদে এ চতুর্বর্পের কোন কোনটির 
নংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, 
কিন্ত পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় 
যে, প্রাক্কতিক নিয়মের বশে ত্রাহ্ষণাদি চারি- 
জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে | 

চীন, স্ুমের, ক্ঈ বাবিল, ' মিসরি, খল্দে,ধ 
আর্য, ইরাণি, শা য়াহুদি, আরাবি, এই সমস্ত 
জাতির মধ্যেই নমাঁজনেতৃত্ গ্রথমধুগে ব্রার্খাণ ব1 
পুরোহিত হস্তে | দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ 
রাজসমাজ ব। একাঁধিকারী রাজার অভ্যুদয় । 

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী জন্প্র- 
দায়ের সমাজনেতৃত্বর কেবল ইংলগুপ্রমুখ 

* থল্দিয়ার আদিম নিবাসী । 

+ প্রাচীন বাবিলন নিবাসী । 

£ খল্দিয়া (017910059) নিবাসী । 

ণ প্রাচীন পারস্ত নিবাসী । 


৯৮ 
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কটি পাস লী সি লস্ট সাসিলী শিসিন পলিসি সপ্ত | পিস্তল শ সলাস্পিশিতি এ পিছ লী তাস পা? উিাস্সিশ কা আসিস পি সি হাসিল ৬ লাস পাস টিটো সি শর সী ০০ 


আধুনিক পাশ্চাত্াাজাতি ত্দিগের মধ্যেই প্রথম 
ঘটিযাছে। 

যগ্যপিও প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং 
অপেক্ষাকৃত অর্জধাচীন কালে ভেনিসাদি 
বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বহুপ্রতাপশালী 
হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও যথার্থ বৈশ্যের 
অদ্ভ্যুদয় ঘটে নাই । 

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই নাধারণ 
ব্যক্তিগণ ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায় 
এ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্বৃত্ত ভোগ 
করিতেন 1 দেশশাননাঁদি কার্যে সেই কতিপয় 
পুরুয় সওয়ায়, অন্ত কাহারও কোন বাঙ্- 
নিষ্পত্তির অধিকার ছিল ন'। মিনরাদি প্রাচীন 
দেশনমূহে ব্রান্দণযশক্তি অল্প দিন প্রাধান্য 
উপভোগ করিয়া রাজন্য শক্তির অধীন ও সহায় 
হইয়া, বাস করিয়াছিল । চীন দেশে কংফুছেরঈ* 


* . (00180)৮5--চীনদেশীয় বহুপ্রাচীন ধর্ম এবং 
নীতি সংস্কারক । 


১৯ 


প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সাপ্ধ দ্বিসহজ 
বৎসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে 
আপন হ্হেচ্ছান্ুসারে পালন করিতেছে, এবং 
গত দুই শতাব্দী ধরিয়া! সর্কগ্রানী তিব্বতীষ 
লামার রাজগুরু হইয়াও সর্ঝ প্রকারে সআাটের 
অধীন হইয়। কালষাপন করিতেছেন | 
ভারতবর্ষে রাঁজশক্তির জয় ও বিকাশ 
অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক 
পরে হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই চীন মির 
বাবিলাদি জাঁতিদিগের অনেক পরে ভারতে 
সাআজোর অভ্যুত্থান । এক য়াহুদী জাতির 
মধ্যে রাঁজশক্তি বনু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য 
শক্তির উপর হ্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সম্পুর্ণ 
অক্ষম হইয়াছিল 1 বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও 
ক্গমতা লাভ করে নাহ । সাধারণ প্রজা 
পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইধার চেষ্টা করিয়া, 
অভাস্তরে ঈশাহি.ইত্যাদ্ি ধর্মসম্প্রদায়সংঘর্ষে 
ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে 
উৎসন্ন হইয়া পা 5.২ 


৩ +%) 
1 চি, জ শেন 


২ কলি বাসি পরল 
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যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে 

ব্রাহ্গণ্য শক্তি বন্ত চেষ্টা করিয়াও পরাজিত 
হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত 
বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুকুট 
ধুল্যবলুন্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত 
ভগ্ন হইল । যে কয়েকদী দ্িংহাসন স্থুলভা 
দেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্টিত রহিল, তাহাও তৈল 
লবণ শর্করা বা সুরা ব্যবনায়ীদের পণ্যলব্ধ 
প্রভূত ধনরশির প্রভাবে আমীর ওমরাহ 
সাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিস্তারের আম্পদ 
বলিয়। । 

*যে নৃতন মহাশক্তির প্রভাবে নুজুর্ত মধ্যে 
তড়িৎ-প্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে 
বার্তা বহনু করিতেছে, মহাঁচলের ম্যায় তুক্গ- 
তরঙ্গাধযিত মহোদধি যাহার রাজপথ, ষাহার 
নির্দেশে এক দেশের পণাচয় অবলীলাক্রমে 
অন্যদেশে সমানীত হইতেছে এবং আদেশে 
বত্রাটরকুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্ধজয়ী 


এই বৈশ্বাশক্তির অভুযর্থানরূপ মহাতরঙ্গের 
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শীর্বস্থ শুভ্র ফেনরাঁশির মধ্যে ইংলগ্ডের নিংহান 
প্রতিষ্টিত | 

অতএব ইংলগ্ডের ভারতাঁধিকাঁর বাল্য 
শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয় ও 
নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাড়গরণের ভারত 
বিজয়ের ন্যায়ও নহে । কিন্তু ঈশামপি, 
বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিনিবলের ভূকল্প- 
কারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাঁজ- 
নিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে 
বাস্তব ইংলও বিদ্যমান । সে ইংলত্তের 
ধ্বজ1--কলের চিম্নি, বাহিনী--পণ্যপোত, 
যুদ্ধক্ষেত্র--জগস্তের পণাবীথিক! এবং সত্ত্রাঙ্ছী-_ 
স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী। 

এই জন্যই পুর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভি- 
নব ব্যাপার-_ইংলগ্ডের ভারতবিজয় | এ নূতন 
মহাশক্তির স্ৰর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব 
উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের 
কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহ! ভারতেতি- 


হাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে । 
ক, 





বর্তমান ভারত । 


পিপিপি পপি পো স্্বাস্মল এ লাশ পসিতি৯ এ ৯ পা ৩ 


পুর্ক্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শুদ্র 
চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। 
প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্ব কালে কতকগুলি লোক- 
হিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর 
কার্ষের অনুষ্ঠান হয় । 

পৌরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের 
উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিত- 
দিগের প্রাধান্টের লক্ষে বঙ্গে বিদ্যাচচ্চার 
আবির্ভীব। অতীন্দ্রি আধ্যাত্মিক জগতের 
বারী ও সহায়তার জন্য সর্ধমানবপ্তাণ সদাই 
ব্যাকুল। সাধারণের সেথার প্রবেশ অসম্ভব ; 
জড়ুব্যুহ ভেদ করিয়। ইন্ড্রিয়নংযমী অতীন্ট্রিয়- 
দশশী দত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই দে রাজ্ো 
গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে 
পথ প্রদর্শন করেন । ই হারাই পুরোহিত, মানব 
জমাজের প্রথম গরু, নেতা ও পরিচালক । 

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পুর্জিত হয়েন | 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাহাকে 


অন্জের সংস্থান করিতে হয় না । সর্কফভোগের 
২৩ 





বর্তমান ভারত । 


০০ 


অগ্রভাগ দেব্প্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি 
পুরোহিত-কুল ।! সমাজ তাহাকে জ্ঞাত বা 
অজ্ঞাতসারে যথেন্ট সময় দেয়, কাজেই 
পুরোহিত চিস্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্তই 
পুরোহিত-প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ । 
দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয়সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা - 
অজাবৃথের মধ্যে পুরোহিত দণগ্ডায়মান। 
সিংহের বর্বনাশেচ্ছা পুরোহি তহস্তপ্নত অধ্যাত্ব- 
রূপ কশার তাড়নে নিয়মিত 1 ধনজনমদোন্মত্ব 
ভূপালবন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা নকল- 
কেই ভন্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজ্নহীন 
দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ 
জলে নে অগ্নি নির্বাপিত 1 পুরোহিত-প্রাধান্তে 
সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশ্ুত্বের উপর 
দেবন্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের 
প্রথম অধিকার বিস্তার, গ্ররুতির ক্রীতদান 
জড়পিগুবৎ মনুষ্যদেহের মধ্য অস্ফুটভাবে 
যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ । 
পুরোহিত জড় চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, 
৪ 


বর্তমান ভারত । 


পাস শী জিত অপ ৯ ৯ আপসিলীনপসিল সাস্িলিসিরা লিক উপ সতী পি সপ সরি সত সরি পল ৬৫ পাক সিল সি পি শিল্পি সিপাসিলা সিএ সী সী সট  উলাসিপীস্পি সরি পিষ্ট সস তাদিলাসিপা সি সি শরিঠিপাসিলা উট ০ 


ইহপরলোকের সংযোগনহায়, দেব-মনুষোর 
বার্ভীবহ, রাজা প্রজার মধ্যবন্তী সেতু 1 বহু- 
কল্যাণের প্রথমান্কুর, ভাহারই তপোবলে, 
ভাহারই বিগ্যানিষ্ঠায়। ভাহাঁরই ত্যাগমন্ত্রে, 
তাহারই প্রাণলিঞ্চনে লনুদ্ভত ; এজন্যই সর্ক্- 
দেশে প্রথম পুজা তিনিই পাইয়াছিলেন, 
এজন্যই তাহাদের স্বতিও আমাদের পক্ষে 
পবিত্র | 

দোষও আছে, প্রাণ-স্ফুত্তির সঙ্ষে নঙ্ষেই 
স্বত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর লক্ষে নঙ্গে 
চলে। প্রবল দোষও আছে, যাহ! কালে 
অংযত ন1 হইলে সমাজের বিনাশ নাধন 
করে। স্থুলের মধ্য দিয় শক্তির বিকাশ 
সার্ধজনীন প্রত্যক্ষ; অনস্ত্রশস্ত্রের ছেদভেদ, 
অগ্র্যাদির দাহিকাঁদিশক্তি-স্ুল প্ররুতির প্রবল 
নঙ্ঘ্ষ সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে | ইহাতে 
কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্দিধ! থাঁকে 
না| কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশ- 


কেন্দ্র কেবল মাননিক, ধেখানে বল কেবল 
৫ 
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রর বস্তি বাটি অপ সি এরি পা দিল ছক পা সী পাস সি লা দল এ পম এল সস | স্া্ 


শবক্বিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে, 
বা অন্ঠান্স মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেখার 
আলোয় আধার মিশিয়া আছে; বিশ্বাসে 
সেথায় জোয়ার ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও 
সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয় । যেথায় রোগ, 
শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্যযাতন সমস্তই 
উপৃস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্কুল উপায় ছাড়িয়া 
ইষ্ট সিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্তন,উচ্চাটন,বশীকরণ 
মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে. স্থল সুক্ষ্ের 
মধ্যবর্তী এই কুজ্মটিকাময়, প্রহেলিকাময় জগতে 
ধবাহাঁরা নিয়ত বাঁষ করেন, তাহাদের মধ্যে ও 
যেন একটা এ প্রকার ধূক্মময়ভাব আপনা 
আপনি প্রবিষ্ট হয় । সে মনের সম্মুখে সরল- 
রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে 
বক্র করিয়া লয় । ইহার পরিণাম অসরলতা-_ 
হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণণ অতি" অনুদার ভাব, 
অর সর্বাপেক্ষা মারাত্বক, নিদারুণ ঈর্ষপ্রস্ুত 
অপরালহিষ্তা । যে বলে আমার দেবতা বশ, 


রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূত প্রেতাদির 
২৬ 
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তাস পাপা পসরা লাসপাপাসস্এ এলো পর পিস এ পা প্লাস সস লাস্ট 


উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার 
পার্থিব সুখ, স্বচ্ছন্দ, এশ্বর্ধয, তাহা অন্যকে 
কেন দিবঠ আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক । 
গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্র মধ্যে 
মানবপ্রক্তির বাহা হইবার তাহাই হয় 
সর্ধদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে 
স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন, ও তাহার 
বিষময় কুল | কালে গোপনেচ্ছাঁর গ্রতি- 
ক্রিয়াও আপনার উপর আসির! পড়ে । বিনা- 
ভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় নর্ধ বিছ্যার নাশ; 
যাহা বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈৰ 
উপায়ে প্রাপ্ত বলিষা আর তাহাকে মার্জিত 
করিবারও (নৃতন বিদ্যার কথ! তণূরে থাকুক) 
চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণ? হয়। তাহার পর 
বিগ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নাম- 
মাত্রধারী পুরোঁহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, 
পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুপ্ণ রাখি- 
বার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেন; 


অন্ঠান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙ্জর্ষ। 
২৭ 


পপি পনপিসস্পাী করিল কিপার পাটা 
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প্রাকৃতিক নিরমে জরাজীর্ণের স্থানে নব- 
প্রাণোন্সেষের প্রতিস্থাপনের শ্বাভাবিক চেষ্টায় 
উহ সনুপন্থিত হয়| এ বংগ্রামে জয় বিজয়ের 
ফলাফল পুর্কেই বর্ণিত হইয়াছে । 

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, ষে 
নংযম, যে ত্যাগ পত্যের অনুপন্ধানে সম্যক 
প্রযৃক্ত ছিল,অবনতির পুর্বকাঁলে তাহাই আবার 
কেবলমাত্র ভোগ্যংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে 
সম্পূণ ব্যয়িত । যে শক্তির আধারত্ে তাহার 
মান, তাহার পুজা, সেই শক্তিই এখন ন্বর্গধাম 
হইতে নরকে সমানীত | উদ্দেশ্যহারা, খেই- 
হারা, পৌরোহিত্যশক্তি উর্ণাকীটবৎ আপনার 
কোষে আপনিই বদ্ধ; যে শৃষ্থান অপরের পদের 
জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্বের সহিত বিনিশ্মিত, 
তাহা নিজের গরতিশক্তিকে শত বেষনে 
প্রতিহত করিয়াছে; যে নকল পুঙ্বানুপুস্থ 
বহিঃশুদ্ধির আচারক্রাল নমাজকে বজবন্ধনে 
রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইমা- 


ছিল, তাহারই তন্তরাশিদ্ধারা আপাদ-মক্তক- 
৮ 


লে সিকি সপর্টা ৮ 


শা 
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লা পাটি কক পাদ পাটি পি কাটি লী লাগ পাটি তত পস্পিপাসি পিসি পিল লট সিল লাসি লী লিলি লীলা লা স্পা শু লিসিলা 


বিজডিত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া 
নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এজাল ছি'ড়িলে 
আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না । 
ধাহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক 
উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ 
জাল ছিড়িয়া অন্যান্ত জাতির ব্ত্তি অবলম্বনে 
ধন-সঞ্চয়ে নিযুক্ত, সমাজ তত্ক্ষণাঁৎ তাহাদের 
পৌরোহিতা অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন | 
শিখাহীন টেড়িকাটা, অদ্ধ ইউরোপীয় বেশভূষা 
আচারাদিশ্তমগ্ডেত ব্রাজ্মণের ব্রক্গণোে নমাজ 
বিশ্বানী নহেন | আবার, ভারতবর্ষে যেখাঁয় 
এই নবাগত ইউরোপী রাজ্য, শিক্ষা এবং 
ধনাগমের উপায় বিস্তুত হইতেছে, সেথায়ই 
পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য ব্যবন। পরিতাাগ 
করিয় দলে দলে ব্রাহ্মণযুবকরন্দ অন্যান্য জাতির 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান্‌ হইতেছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূর্বপুরুষদের আচার 
ব্যবহার একেবারে রসাঁতলে যাইতেছে । 
গুর্জরদেশে ব্রাঙ্গণজাতির মধ্যে প্রত্যেক 


৫) 


তাপ সপি্পাসিশ সপন 
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ট্রমা এম সি সপ রাত পপ মস এস পা পল ৬ পপ লা আসি এ 





অবান্তর জন্প্রদায়েই দুইটি করিয়। ভাগ আছে, 
একটি পুরোহিত ব্যবসায়ী অপরী অপর 
কোনও রৃস্ভি দ্বার! জীবিকা করে | এই পুরো- 
হিত ব্যবসায়ী সম্প্র্দায়ই উক্ত প্রদেশে ত্রা্মণ 
নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই 
ব্রাহ্মণকুলপ্রস্থত হইলেও পুরোহিত ত্রাক্ষণেরা 
তাহাদের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না । 
যথ। “নাগর ব্রাহ্মণ” বলিলে উক্ত ব্রান্ষণজাতির 
মধ্যে যাহার! ভিক্ষার্তভ্ব পুরোহিত, তাহাঁ- 
দ্রিগকেই কেবল বুঝাইবে | “নাগর” বলিলে 
উক্ত জাতির ধাহার। রাজকম্মচাঁরী বা বৈশ্য- 
রত্ব, তাহাদিগকে বুঝায় । কিন্তু এক্ষণে দেখা 
যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশ সমূহেও এ বিভাগ 
আ'র বড় চলে নাঁ। নাগর ব্রাঙ্গণের পুত্রেরাও 
ইংরাজী পড়িয়া রাজকন্মমচারী হইতেছে, অথবা 
বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে । 
টোলের অধ্যাঁপকেরা সকল কষ্ট সা করিয়া 
আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
প্রবিই করাইতেছেন এবং বৈদ্য কায়স্থাদির 


৩)০ 


বর্তমান ভারত। 

রৃর্তি অবলম্বন করাইতেছেন । যদ্দি এই- 
প্রকার আ্োত চলে, তাহা হইলে বর্তমান 
পুরোহিত জাতি আর কতদিন এদেশে 
থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই | ষাহাঁর। 
সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্ক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্গণ- 
জাতির অধিকাঁর-বিচাতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ 
করেন, তাহাদের জ্ঞানা উচিত যে, ব্রাহ্ধণ 
জাতি প্রার্কতিক অবশ্বন্তাবী নিয়মের অধীন 
হইয়া আপনার ঘমাধিমন্দির আপনিই নিম্মাণ 
করিতেছেন । ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক 
অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নিন্মীণ 
করাই প্রধান কর্তব্য | 

শক্তিনঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার 
বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক 
আবশ্যক ! হৃৎপিণ্ড রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, 
তাহার শরীরময়? সঞ্চালন না হইলেই স্বৃত্যু | 
কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাঁ- 
ণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া 
এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই 
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৯ পিসি শত স্পা পতিতা পিপি স্পারিসিপ্তস্সরি সা সপ সস সস আপ পর সস সরস 


কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল পর্ধতঃ সঞ্চারের 
জন্য পুঞ্জীরুত 1 বদি তাহা না হইতে পায়, 
সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র ম্বত্যুমুখে 
পতিত হয় । 

অপরদিকে রাজনিংহে স্বগেক্দ্রের গুণদেোষ- 
রাশি সমস্তই বিদ্যমান । একদিকে আত্ম- 
ভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজী তৃণগুল্স- 
ভেজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড বিদারণে মুহুর্ত 
কুঞ্চিত নহে, আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুতৎক্ষাম 
জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জন্বুক সিংহের 
ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল 
রাজশার্দলের ভোগেচ্ছার বিদ্ব উপস্থিত করি- 
লেই তাহাঁদের সর্বনাশ, বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য করিলেই তাহারা নিরাপদ । শুধু 
তাহাই নহে, মান প্রযদ্ব, সমান" আকৃতি, 
পাধারণ জত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত *ব্বার্থত্যাগ, পুরী- 
কালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও 
দেশে সম্যকৃরূপে উপলন্ধ হয় নাই | রাজরূপ- 
কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বার! স্ষ্ট, শক্তিনমন্টি 
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সেই কেন্দ্রে পুপ্ধীরৃত এবং তথা হইতেই চারি- 
দিকে সমাঁজশরীরে প্রন্তত । ব্রাহ্গণাঁধিকারে 
যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও 
শৈশবাবস্থায় যত্তে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকাঁরে 
সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক 
বিদ্ভানিচয়ের হ্যষ্টি ও উন্নতি | 

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুগিরে উন্নত 
মস্তক লুক্কারিত রাখিতে পারেন, বা জন- 
সাধাঁরণলভা ভোজ্যাদি তাহার তৃত্তি সাধনে 
সক্ষম ? 

নরলোকে যাহার মহিমাঁর তুলনা নাই, 
দেবহ্র ধাহাতে আরোপ, ভীহার উপভোগ্য 
বস্তর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহা- 
পাঁপ, লাভেচ্ছার ত কথাই নাই । রাজশরীর 
সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি 
দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু 
হয়না । অন্ুর্ধযম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এই 
ভাব হইতে বর্কতোভাঁবে লোকলোঁচনের 
সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুগীরের 

৬, 
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সর সপ আল্ট্রা অজ কাপ তি সকাল পপ উস সর এ 


স্থানে অটালিকাঁর সমুখান, গ্রাম্যকোলাহলের 
পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের 
ধরাতলে আগমন | স্ুরম্য আরাম, উপবন, 
মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্য রত্বাবলী, 
সুকুমার কৌষেয়াদি বন্ত্র_শনৈঃপদনঞ্চারে 
প্রাকৃতিক কানন জঙ্গল স্থুল বেশভুষাদির স্থান 
অধিকার করিতে লাগিল । লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী 
পরিশ্রমবহুল ক্লষিকার্ধ্য ত্যাগ করিয়া অক্পশ্রম- 
সাধ্য ও সুক্সবুদ্ধির রঙ্গভুমি শত শত কলায় 
মনোনিবেশ করিল । গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল । 
নগরের আবির্ভাব হইল । 

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজ- 
গণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্ববিগ্তার 
প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত 
ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে । দে 
বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ 
অধ্যাত্বতত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রব্ছুল 
ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা, উপনিষদ, শ্লীতা। 
এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে 
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প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পেঈরোহিত্য 
ও রাজন্যশক্তিদ্ধয়ের বিষম কলহ। কন্মকাণ্ডের 
বিলোপে পুরোহিতের রৃত্তিনাশ, কাজেই 
স্বভাবতঃ সর্ধকালের সর্বদেশের পুরোহিত 
প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপর 
দিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়- 
কুল, নে ব্ষিম ছ্ন্বের কথা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । 

পুরোহিত যে প্রকার সর্বিদ্যা কেন্দ্রীভূত 
করিতে নচেষ্ট, রাজ সেইপ্রকার নকল পার্থিব- 
শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্ববান্‌। উভয়েরই 
উপকার আছে । উভয় বন্তই সময়বিশেষে 
সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে 
কেবল সমাজের শৈশবাঁবস্থায় । যৌবনপূর্ণদে হ 
সমাজকে বাঁলোপযোগী বস্ত্রে বলপুর্ধক আবদ্ধ 
করিবার চেষ্টা! করিলে, হয় সমাজ স্বীত্ন তেজে 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রবর হয় ও যথায় তাহ! 
করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্ধার 
অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয় । 
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রাঁজ। প্রজাদিগের পিতামাতি।, প্রজার 
তাহার শিশুসন্তান | প্রজাদের সর্কন্তোভাবে 
রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত” এবং রাজা 
নর্ফদ1 নিরপেক্ষ হইয়া আপন গুরসজাত 
অস্তানের ন্তাঁয় তাহাদিগকে পাঁলন করিবেন । 
কিন্ত যেনীতি গৃহে গৃহে প্রয়োজিত, তাহ 
সমগ্র দেশেও প্রচার । বমাজ-_গৃহের সমষ্টি 
আাত্র। “পরাণ্ডে তু ষোড়শে বর্ষে যদি প্রতি 
পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ কর! উচিত, 
সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ব কখনই প্রাপ্ত 
হয় না? ইভিহানের পাক্ষ্য এই যে, সকল 
সমাঁজই এক লময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত 
হয় এবং সকল অমাজেই সাধারণ ব্যক্তি- 
নিচয়ের সহিত শক্তিমান শাননকারীদের সংঘর্ষ 
উপন্থিত হয় | এযুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর 
সমাজের প্তাণ, বিকাশ ও সজ্জাতা নির্ভর করে । 
ভারতবর্ষ ধর্দগ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং 
ধকল উদ্যোগের লিঙ্গ । বারম্বার এ বিপ্লব 


ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহ! 
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লাস্ট শি শাস্তি পরি সস সস সি পাপী 


ধর্শের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, 
শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ত্রাক্গ- 
সমাজ, আর্্যসমাঁজ ইত্যাদি সমস্ত অন্প্রদায়ের 
মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজুঘোষী, ধর্ম তরঙ্গ, 
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পুরণ ॥ 
অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি নর্ঘকামন] 
নিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাবনাতৃপ্তির 
জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করবে £ 
সমগ্র নমাজলরীরে খদি এই রোগ প্রবেশ করে, 
সমাজ একেবারে উদ্ভমবিহীন হইয়া বিনাশ 
প্রাঁপত হইবে । কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্ধাক- 
দিগের ত্ঙমাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব । 
পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহল কর্ম 
কাণ্ডের গ্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে 
সদাচাঁর ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জেন এবং অধিক ত- 
জাতিপিখের নির্দারণ অত্যাচার হইতে নিম্ন 
স্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধব্প্লিব ভিন্ন কে উদ্ধার 
করিত? কালে যখন, বৌদ্ধধর্মের প্রবশ্ন 
সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও 
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শাসক 


সাম্যবাদের আতিশষ্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্ধর 
জাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলমলায়মাঁন 
হইল, তখন যথাসম্ভব পুর্ধভাঁব পুনঃস্থাপনের 
জন্য শঙ্কর ,.ও রামান্ুজের চেষ্টা । আবার 
কবীর, নানক, চৈতন্য” ব্রা্গনমাঁজ ও আর্ধ্য- 
সমাজ ন। জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষ! মুসল- 
মান ও কৃশ্টীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক 
অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই । 
ভোজ্যদ্রব্যের ম্ঠাষ নানাঁধাতুবিশিষ্ট শরীর 
ও অনন্তভাবতরক্গশালী চিত্তের আর কি প্রককঈ 
উপাদান? কিন্ত যেখাছ্য দেহরক্ষা ও মনের 
বলনমাধানে একান্ত আবশ্টক, তাহারই 
শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিক্ষ.ত 
হইতে না! পাঁরিলেই সকল অনর্থের মূলু হয় । 
সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে 
ব্ষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যস্টির অস্তিত্বই 
অসম্ভব, এ অনন্ত সম্ভা-জগতের মূল ভিস্তি। 
অনস্ত সমষ্টির দিকে সহান্ভূতিযোগে তাহার 


সুখে মুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিষা শনৈঃ 
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শি, এটি 


অগ্রনর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য । শুধু 
কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে স্বত্যু-পাঁলনে 
অমরত্ব । প্রকৃতির চক্ষে ধুলি দিবার শক্তি 
কাহার ? সমাজের চক্ষে অনেরুদিন ঠুলি 
দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি 
বতই কেন বঞ্চিত হউক না, নেই স্তুপের তল- 
দেশে প্রেমস্বরূপ, নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের 
প্রাণস্পন্দন হইতেছে । সর্ধংনহ! ধরিত্রীর 
ন্যায় বমাজ,অনেক হেন, কিন্ত একদিন না! 
একদিন জাগিয়া উঠেন এবং নে উদ্বোধনের 
বীর্ষো যুগযুগান্তের বঞ্চিত মলিনতা! ও স্বার্থ 
পরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয় । 

তমপাচ্ছনত্ পাশবপ্ররুতি মানুষ আমরা, 
সহঅবার্‌ ঠেকিয়া এ মহান্‌ সত্যে বিশ্বান করি 
নাঃ দহজ্ববার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই 
উন্মত্ববৎৎ কল্পনা ]ুঁকরি যে, আমরা প্রকৃতিকে 
বঞ্চনা করিতে নক্ষম । অুত্যল্পদশর্খ, মনে করি, 
যেকোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থবাধনই 


জীবনের চরম উদ্দেশ্য | 
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সি মস 











বর্তমান ভারত । 


প্স্মপ্িপ পাস ৮ আনা পির স্ট্রীট 


বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য; যাহা 
কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, 
তাহা পুনর্ধার সর্ধারের জন্য ; এ কথা মনে 
থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই 
র্জনাশের সুত্রপাত । 

প্রজানমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররপ রাজা অতি 
শীন্্ই ভুলিয়া যান যে, তাহাতে শক্তিনঞ্চয় 
কেবল সহঅগুণমুতআস্ট,ংখ | বেণ ক রাজার 
হ্যায় তিনি সর্ধদেবত্ের আরোপ আপনাঁতে 
করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষাত্বমাত্র 
দেখেন, সু হউক বা কু হউক, তাহার ইচ্ছার 


পাম্পি 








* বেণ__ভাগবতোক্ত রাজবিশেষ। কথিত আছে, ইনি 
আপনাকে ব্রহ্মা? বিষু্ মহেখর আদি দেবগণ অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ এবং পুজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন। খধিণণ তাহার 
এ অহঙ্কার দূর করিবার জন্য কোন সময়ে সহুপদেশ দিতে 
আসিলে তিনি তাহাদের তিরস্কার কথন এবং আপনাকেই 
পূজা করিতে বলায় তাহাদের কোপানলে নিহত হন। 
তগবান্‌ বিষ্টুর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ 
রাজার বাহুমস্থনে উৎপন্ন । 
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পোক্ত সমস টি পপ বাসস পাপ আপস এপস লাস সি লিলি পি প্লাস পাস পট্টি এ পালিত সি সস 


ব্যাখাতই মহাঁপাঁপ ! পালনের স্থানে কাষেই 
পীড়ন আনিয়! পড়ে--রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ | 
যদি সমাজ নিবীর্ধ্য হয়, নীরবে সহা করে, 
রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর 
অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীন্্রই বীর্যযবান্‌ অন্ত 
জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয় | যেথায় সমাজ- 
শরীর বলবান, শীন্তরই অতি প্রবল প্রতিক্তিয়া 
উপস্থিত হয় এবং তাহার আক্ফাঁলনে ছত্র, দণ্ড, 
চাঁমরাদি অআুতিটূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি 
চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রবাবিশেষের ন্যায় 
হইয়া পড়ে । 

যে মহাশক্তির জরভঙ্গে থরথরি রক্ষনাথ 
কাঁপে লঙ্কাপুরে» যাহার হস্তপ্নত সুবর্ণভাগুরূপ 
বকাণ্ড প্রত্যাশার মহারাজ হইতে ভিক্ষুক 
পর্যযস্ত ব্কপংক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে 
পশ্চাদমন করিতেছে, নেই ট্বশ্যশক্তির 
বিকাশই পুর্ধোক্ত প্রতিক্রিকার ফল । 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা! সকল বলের বল, 
আমি সেই বিদ্যা উপজীবী, নমাঞ্ আমার 
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পশম আলো ৯ পপর সপ পপ 


শাসনে চলিবে, দিন কতক তাহাই হইল। 
ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল না থাকিলে 
বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাঁও, 
আমিই শ্রেষ্ঠ; কোষমধ্যে অসিঝনৎকার 
হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল। 
বিদ্যার উপানকও সর্ধাগ্সে রাজোপাসকে 
পরিণত হইলেন | বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ ' 
'অখগ্ডমগ্ুলাকারং ব্যাণশুং যেন চরাচরং* 
তোমরা ধাহাকে বল, তিনিই এই নুদ্রারূপী, 
অনস্তশক্তিমান্, আমার হস্তে । দেখ, ইহার 
কুপায় আমিও অর্ধশক্তিমান। হে ব্রা্মণ, 
তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইহারই প্রনাদে 
আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, 
তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তেজ বীর্য, ইইরৈ ক্লুপায় 
আমার অভিমত দিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। 
এই যে অতিবিস্তৃত, অতুযুন্নত কারখানা সকল 
দেখিতেছ, ইহার। আমার মধুক্রম 1! এ দেখ, 
অসংখা মক্ষিকারূপী শূত্রবর্গ তাহাতে অনবরত 
মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্ত সে মধু পান করিবে 
৪২ 
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কে ?--আমি । যথাকালে আমি পশ্চাদদেশ 
হইতে সমস্ত মধু নিম্পীড়ন করিয়।! লইতেছি | 

ত্রাহ্মণক্ষত্রিয়াধিপত্যে ষে প্রকার বিদ্যা ও 
সভ্যতার জঞ্চয়, বৈশ্যাপিকারে গ্রেই প্রকার 
ধনের । যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্ধরণ্যের মনোহরণ 
করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে 
ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকীঁয়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার 
দ্বারা গ্রহণ করে, টৈশ্যের সদাই এই ভয়। 
আতুরক্ষার্থ দেজন্য শ্রেষিকুল একমতি | কুসীদ- 
কশাহস্ত বণিক সকলের হৃৎকম্প উৎপাদক । 
অর্থবলে রাঁজশক্কিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক 
সদাই ব্যস্ত । যাহাতে রাজশঞ্তি বৈশ্যবর্গের 
ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে 
পারে, সেজন্য বণিক্‌ সদাই সচেষ্ট | কিন্ত 
শৃদ্রকুলে সে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ 
ইচ্ছা আদৌ নাই | 

“বণিক কোন্‌ দেশে না-যায় ৮৮ নিজে অজ্ঞ 
হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে এক দেশের 
বিগ্ভাবুদ্ধি কল! কৌশল বণিক্‌ অন্য দেশে লইয়া 
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বরে রর 


যায় । যে বিদ্যা সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ 
রুধির, ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়াধিকাঁরে সমাঁজ-হৎ- 
পিণ্ডে পুগ্ীকত হইয়াছিল, বণিকের পণ্য- 
বীথিকাভিনুখী পন্থানিচষরূপ ধমনীযোগে তাহ! 
নর্ধত্র স্চারিত হইতেছে । এ বৈশ্যপ্রাছর্ভাব 
না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য 
সভ্যতা বিলান ও বিদ্যা অন্য প্রান্তে কে লইয়া 
যাইত? 

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে 
ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের এশ্বর্যা ও বৈশ্যের 
ধনধাহ্য অস্তব, তাহারা কোথায় 2 সমাজের 
যাহারা অর্বাঙ্গ হইয়ীও সর্্দেশে সর্দকালে 
“জঘন্য গুভবে। হি নঃ” বলিয়া অভিহিত, তাহা- 
দের কি বত্তান্ত ? যাহাঁদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ 
গুরুতর অপরাধে ভারতে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীর- 
ভেদাদি” দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, 
ভারতের সেই “চলমান ন” ভারতেতর 
দেশের “ভারবাহী পশু” নে শুদ্রজাতির কি 


গতি? এদেশের কথ! কি বলিব? শুদ্রদের 
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কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রন্গণ্য এক্ষণে 
অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাঁজচক্রবর্তী 
ইংরাঁজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থ্মজ্জায়; 
ভারঙবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল 
শদ্রত্ব। ছুর্ডেদ্যতমনাবরণ এখন সকলকে 
সমান ভাঁবে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এখন চেষ্টায় 
তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, 
অপমানে ম্বণা নাই, দাঁসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে 
প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল 
ঈর্ষা, শ্বজাতিছ্বেষ, আছে ছুর্মলের যেনতেন 
প্রকারে দর্ধনাশনাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর 
বলবানের কুক্ুরবৎৎ পদলেহনে । এখন তৃপ্তি 
এশ্বর্ধ্য প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থনাধনে, জ্ঞান অনিত্য- 
বস্তনংগ্রহেঃ যোগ পৈশাচিক আচারে, কম্মম 
পরের দাঁনত্ে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, 
বাগ্িত্ব কটুভাঁষণে, ভাষার শুতকর্ষ ধনীদের 
অত্যদ্ভুত চাটুবার্দে, বা জঘন্য অশ্্রীলতা বিকী- 
রণে ) এ শুপ্রপূর্ণ দেশের শুদ্রদের কা কথা ! 
ভারতেতর দেশের শুদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র 
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পপ সস পাস পম লা 
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হইয়াছে । কিন্ত তাহাদের বিদ্যা নাই, আর 
আছে শুদ্রসাধারণ শ্বজাতিদ্বেষ । সংখ্যায় 
বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশজনে 
লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা! শুদ্দে 
এখনও বহুদূর; শুদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য 
নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন । 

কিন্ত আশ আছে । কালপ্রভাবে ব্রাহ্ষণা- 
দিবর্ণও শুদ্রের নিম্াসনে সমানীত হইতেছে ও 
শুদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে । 
শুদ্রপূর্ণ রোমকদাপ ইউরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরি- 
পূর্ণ | মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত- 
পদনধ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণা জাপান 
খধুপতেজে শূদ্রত্ব দূরে কেলিয়৷ ক্রমশঃ উচ্চ- 
বর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে ! আধুনিক 
জীন ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরুক্ষ 
স্পেনাদির নিন্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য । 

তথাপিও এমন সময় আমিবে, যখন শুদ্রত্ব- 
সহিত শুদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব 
ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়! শুর জাতি যে প্রকার 
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বলবীর্ধয বিকাশ করিতেছে, তাহ নহে, শৃদ্রধর্্ম- 
কম্মসহিত বর্ধদেশের শুদ্রেরা সমাজে একাধি- 
পত্য লাভ করিবে । তাহারই পুর্বাভানচ্ছটা 
পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে 
এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল । 
পোহ্যালিজম্‌, এনার্কিজমূ, নাই হিলিজ্ম্‌ প্রভৃতি 
সম্প্রদার এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগ- 
যুগান্তরের পেষণের ফলে শুদ্রমাত্রেই হয় কুন্কুর- 
বৎ পদলেহক, নতুবা হিংঅপশুবৎ নৃশংস । 
আবার চিরকালই তাহাদের বাননা নিক্ষল। 
এজছ্য দৃঢ়তা ও অধ্যবলায় তাহাদের একে- 
বারেই নাই | 

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্বেও শুদ্র- 
জাতির অভ্যুথানের একটী বিষম প্রত্যবাত্ব 
আছে, রেটি গুণগত জাতি । এ গুণগত জাতি 
প্রাচীন কালে' এতদ্দেশে ও প্রচার থাকিয়া শৃদ্র- 
কুলকে দৃঢ়বন্ধনে *বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল । 
শুদ্রজাতির একে বিগ্যার্জন বা ধনবংগ্রহের 
সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে ছুই 
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একটী অবাধারণ পুরু শুদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, 
অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে উপাঁধি- 
মণ্ডিত করিয়া, আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়! 
লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের 
ভাঁগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর 
তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি 
ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, 
উপরিতন জাতির আবজ্জনারাশিরপ অকম্মণা 
মনুষ্য সকল শূত্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় 
বেশ্বাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র নতা- 
কাম জাবাল, ধীবর বান, অজ্ঞাতপিত। ক্লপ, 
দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদা! বা বীরত্বের 
আধার বলিয়। ব্রাহ্গণন্বে বা ক্ষত্রিযন্বে উত্তো- 
লিত হইল; তাহাতে বারাঙ্গন1, দাদী, ধীবর, 
বা নারথি কুলের কি লাঁভ হইল, বিবেচ্া। 
আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুল হইতে পতি- 
তের। সততই শুদ্রকুলে নমানীত হইত। 
আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপটি- 


তের বা কোটীশ্বরেরও শ্বমাঁজত্যাঁগের 
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অধিকার নাই । কাষেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও 
ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইন1 স্বীয় মগুলীর 
উন্ততিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে । এই প্রকার 
ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে 
অনমর্থ হইয়া? বৃষ্তমধ্যগত লোকসকলের হীরে 
ধীরে উন্নতি বিধান করিতেছে । যতক্ষণ 
ভারতে জাতিনিবিশেষে দগুপুরক্কারসঞ্ধার- 
কারী রাঁজী থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার 
নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে | 

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই 
অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বার বা ধনবলে 
দ্বারা, সে শাক্তর আধার-প্রজাপুগ্ধ । যে 
নেতৃন্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্তাধার 
হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট কবিলে, তত পরিমাণে 
তাহ! দুর্ধল। কিন্ত মায়ার এমনই বিচিত্র 
খেলা : ষাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা 
প্রত্যক্ষভাবে ছল*বল কৌশল লা গ্রতিগ্রহের 
দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, নাহার অচি- 


রেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণন। হই” বিদরিত হয় 
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পৌরোহিত্য শক্তি কালক্রমে শক্তাঁধার প্রজা- 
পু হইতে আপনাকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ভাৎকালিক প্রজাপসহায় রাঁজশক্তির নিকট 
পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন বিচার করিয়। প্রজাকুল ও আপনার 
অধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষারুত 
অধিক পরিমাণে সাঁধাঁরণ-গরুজা-সহায় বৈষ্ট- 
কুলের হস্তে নিহত ব! ক্রীড়াপুত্তলিক। হইয়া 
গেল। এক্ষণে বৈশ্কুল আপনার স্বার্থ সিদ্ধি 
করিয়াছে ;ঃ অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্বক 
জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে 
এ শক্তিরও ম্বত্যুবী্জ উপ্ত হইতেছে । 

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার 
হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান স্কষ্টি 
করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে 
বঞ্চিত রহিয়াছে, শ্রবং বণ্ঠতকাল এই ভাব 
থাকিবে ততকাল রহিবে | সাধারণ বিপদ ও 
স্বণা এবং সাধারণ প্রীতি--সহানুভূতির কারণ । 


বর্তমান ভারত । 


০০ 





স্বগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত 
হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত 
হইয়া জাতি ব। দেশবাঁলীতে পরিণত হয় । 

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ- 
বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, 
কাফের-বিদছ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ 
স্পেনের, স্পেন-বিছ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ 
ইংলণ্ড ও জন্ানির, ও ইংলগ-বিদ্বেষ 
আমেরিকার উন্নতির-প্রতিদ্বন্দিতা সমাধান 
করিয়া_এক প্রধান কারণ নিশ্চিত। 

স্বার্থই শ্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক । 
ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমষ্টির কলাণের 
দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। শ্বজাতির স্বার্থে 
নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের 
কল্যাণ । বহুজনের সহাঁয়তা। ভিন্ন অধিকাংশ 
কার্ষয কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষ। পর্য্যস্তও 
অসম্ভব | এই শ্বার্থরক্ষারথ সহকারিত্ব সর্ক্- 
দেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান । তবে স্বার্থের 


পরিধির তারতম্য আছে । প্রজোৎপাদন ও 
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বর্তমান ভারত | 


শরণ এরা পপ প্র পাস 


যেন তেন প্রকাঁরেণ উদর পুর্তির অবনর পাঁই- 
লেই ভাঁরতবাশীর অম্পুর্ণ শ্বার্থসিদ্ধি। আর 
উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধশ্মে বাধা না হয়। 
এতদপেক্ষা, বর্তমান ভারতে ছুরাশা আর নাই; 
ইহাই ভাঁরতঙ্জীবনের উচ্চতম সোপান । 

ভারতবর্ষের বর্তমান শাবনপ্রণালীতে 
কতৃকগুলি দোঁষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল- 
গুণও আছে । সর্পাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, 
পাটলিপুজ্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত- 
মান কাল পর্্যস্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও বর্ধ- 
ব্যাপী শাসনযন্ত্র অন্মদ্দেশে পরিচালিত হয় 
নাই | বৈশ্যারপিকারের যে চেষ্টায়, একপ্রান্তের 
পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, দেই 
চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বল- 
পূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে । 
এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি 
কল্যাণকর, কতকগুলি ঞমঙ্গলরূপ আর 
কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ 
কল্যাণ নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক | 
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বর্তমান ভারত। 


কিন্ত গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল 
ভবিষ্যতৎমঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে 
যে, এই বিজাতীয় ও গ্াচীন স্বজাতীয় ভাব- 
সংঘর্ষে? অল্পে অল্পে দীর্ঘনুগুজাতি বিনিদ্র হই- 
তেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই, সকল কার্ষ্যেই 
ভরমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক | যে 
ভ্রমে পতিত হয়, খতপথ তাহারই প্রাপ্য । 
রৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় 
না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই 
ৃষ্ট হয়; কিন্ত ভুদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ 
নরকুলেই | দক্তধাবন হইতে স্বৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত 
কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হহতে শষ্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত 
চিন্তা, ষদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্বানুপুষ্থ- 
ভাবে নিপ্ধারিত করিয়। দেয়, এবং রাজশক্তির 
পেষণে এ সকল নিরমের বজ্রবন্ধনে আমাদের 
বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা 
করিবার কি থকে? মননশীল বলিয়াই ন| 
আমর মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার 


লোপের বঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাছুর্ভাব, 
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বর্তমান ভারত । 


ছি ০০০ 


জড়ত্বের আগমন । এখনও গ্রাত্যেক ধর্মনেতা।, 
সমাজনেতা, সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য 
ব্যস্ত!!! দেশে কিনিয়মের অভাব? নিয়- 
মের পেষণে যে সর্ধনাঁশ উপস্থিত কে বুঝে ? 
সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে 
বিজিত জাতি বিশেষ দ্বণার পাত্র হয় না। 
অপ্রতিহতশক্তি নআাটের সকল গ্রজারই নমান 
অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির 
নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই । সে স্থলে 
জাতাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই 
থাকে । কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজ 
বৰ প্রজাতন্ত্র, বিজিত জাতির শানন করে, সে 
স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ 
ব্যবধান নিশ্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিত- 
দ্িগের কল্যাণে সম্পুর্ণ নিযুক্ত হইলে অতাল্প- 
কালে বিজিতজাতির বহুকল্যাঁণসাধনে সমর্থ, 
সে শক্তির অধিকাংশভাগই দিবজিত জাতিকে 
্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রধুক্ত 


হইয়। বৃথ। ব্যয়িত হয় । প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা, 
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বর্তমান ভারত । 


শাপলা পাটি পিশাস্পিলিউপদিত পপি পাসিলাস্িলাস্পাস্পিপাস্পিলাসিস্পি পা সসাসিিসিপাসিপসসি 





৭৭ পোস্পিতিস্পিপিশিসলিলাসটিতিস্িতীি লা তাসিলক উল | পাল শি সাদী স্পিন স্পিি কি 


সম্াড়ধিষ্টিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজা- 
দের স্থখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল । এজন্যই 
বিজিতয়াহুদীবংশসম্ভৃত হইয়াও খুষ্টধর্্মপ্রচারক 
পৌল, কেশরী-সআাটের সমক্ষে আপনার 
অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
বাক্তিবিশেষ ইংরাঁজ কৃষ্কবর্ণ বা “নেটিভ” 
অর্থাৎ অপভ্য বলিয়া, আমাদিগকে অবজ্ঞ! 
করিল, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । আমাদের 
আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক 
জাতিগত দ্বণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্থ ক্ষত্রিয় 
রাজা সহায় হইলে, ব্রাহ্মণের যে শুদ্রদের 
“জিহবাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি” পুনরায় করিবার 
চেষ্ট! করিবেন না, কে বলিতে পারে? প্রাচ্য 
আর্ধ্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক 
উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সন্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, 
মহারাষ্ইট দেশে ব্রাহ্গণেরা “মরাঁঠা* জাতির যে 
সকল স্তবস্ততি আ্বারস্ত করিয়াছেন, নিম্ন জাতি- 
দের এখনও তাহ! নিঃম্বার্থভাব হইতে সমুখিত 


বলিয়। ধারণ হইতেছে না| কিন্তু ইংরাজ 
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বর্তমান ভারত । 








সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত 

হইতেছে যে, ভারতনাআ্াজ তাহাদের 
অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজ জ্ঞাতির দর্ধনাশ 
উপস্থিত হইবে । অতএব যেন তেন প্রকারেণ 
ভারতে ইংলগ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে । 
এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর 
বক্ষে ইংরাজ জাতির “গৌরব” সদা জাগরূক 
রাখা | এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার অহযোঁগী 
চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হাস্ত 
ও করুণরসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী 
ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া! যাইতেছেন যে, যে বীর্য, 
অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতিবলে 
তাহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে 
সদাক্গাগরূক বিজ্ঞানসহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে 
সর্বধনপ্রস্থ ভারতভুমিও ইংলগ্ডের প্রধান 
পণ্যবীথিকা হইয়। পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয় 
জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয়, 
ততদিন তাহাদের নিংহানন অচল | এই 


নকল গুণ যতদিন ইংরাজে থাকিবে, এমন 
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ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত 
আবার অর্ভ্জিত হইবে । কিন্ত যদি এ সকল 
গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীরুত হয়, বথ। গৌরব 
ঘোষণে কি পাম্রাজ্য শাদিত হইবে? এজন্য 
এ সকল গুণের প্রাবলা অত্বেও, অর্থহীন 
“গৌরব” রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্ধক | 
উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাবক 
ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ | 
পূর্বেই,বল। হইয়াছে যে, বানা জাতির 
ংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই 
অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার 
কিঞ্চিৎ উন্মেষ । একদিকে, প্রত্যক্ষশক্কি- 
গ্রহরূপ-গুমাণ-বাঁহন। শতনুর্যাজ্যোতি, 
আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞনের দৃষ্টিপ্রতিবাতি- 
প্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী- 
উদযাটিত, বুগযুগান্তরের সহানুভূতিষোগে 
সর্ধশরীরে ক্ষিঞ্াবঞ্চারী,., বলদ, আঁশাপ্রদ, 
পুর্বপুরুষদিগের অপুব্র্ব বীর্ধা, অমানব্‌ প্রতিভা 
ও দেবদুরললভ অধ্যাক্তত্বকাহিনী । একদিকে 
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সপ সপ পলা 


জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূতবলসঞ্চয়, 
তীব্র ইন্দ্রিয়ন্থখ, বিজাতীয় ভাষায় মহা- 
কোলাহল উথাঁপিত করিয়াছে; অপরদিকে 
এই মহাঁকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ 
মন্মভেদী স্বরে, পুর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছে । বম্মুখে বিচিত্র যান, 
বিচিত্র পাঁন, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র 
পরিচ্ছদে লঙ্জাহীনা বিদ্বুষীনারীকুল, নৃতন 
ভাব, নূতন ভঙ্গী, অপূুর্ বাসনার উদয় করি- 
তেছে; আবার মধ্যে মধো সে দৃশ্য অন্তহ্থিত 
হইয়া, ব্রত, উপবাল, সী তা, সাবিত্রী, তপোবন, 
জটাবন্কল, কাঁষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানু- 
সন্ধান উপস্থিত হইতেছে.। একদিকে পাশ্চাত্য 
সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্ধা 
সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ ব্ষিম 
সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে-তাহাতে 
বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দ্বধ্-বাক্তিগত 
স্বাধীনতা, ভাষ1--অর্থকরী বিদ্যা, উপায়_- 
রাষ্ট্রনীতি । ভারতে উদ্দেশ্য-_মুক্তি, ভাষা_ 
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বেদ, উপায়-ত্যাগ । বর্তমান ভারত এক- 
বার যেন বুঝিতেছে-_ব্বথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্স 
কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ধনাঁশ 
করিতেছি, আবার মন্্রমুক্ঈবৎ শুনিতেছে”_ 
“ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ | 
কথমিহ মানব তব সম্ভোঁষঃ ॥৮ 

একদিকে, নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন, 
পতিপত্ীনির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
হওয়া উচিত; কারণ, যে বিবাহে আমাঁদের 
সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সখ দুঃখ, তাহ! আমরা! 
শ্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়? নির্বাচন করিব :অপর- 
দিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, 
বিবাহ ইক্ড্রিয়স্থখের জন্য নহে, প্রজোতৎপাঁদনের 
জন্য | ইহাই এ দেশের ধারণা । গ্রজোৎত্পার্দন 
দ্বার। সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, 
অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের 
সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভবত তাহাই সমাজে 
প্রচলিত; তুর্মি বহুজনের হিতের জন্য নিজের 
সুখভোগেচ্ছ। ত্যাগ কর। 
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আপ স্পর্শ পপ জাজ ধাপ সস লা কি ক জা জজ 


একদিকে, নব্যভাঁরত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য 
ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার 
অবলম্বন করিলেইঃ আমর। পাশ্চাত্য জাতিদের 
ম্যায় বলবীর্ধ্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন 
ভারত বলিতেছেন, মূর্খ? অন্বকরণ দ্বারা পরের 
ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন 
বস্তই নিজের হয় নাঃ নিংহ-চম্ম-আচ্ছাদিতত 
হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয় ? 

একদিকে? নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাভা 
জাতির! যাহ! করে»তাহাই ভাল, ভাল না হইলে 
উহার এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? অপর- 
দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিছ্বাতের 
আলোক অতি প্রবল, কিন্তুক্ষণস্থায়ী; বালক, 
তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান | 

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে 
শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা 
ত্র করিবার কোন প্রয়োজন (নাই? আমরা 
কি সম্পুর্ণ 2 আমাদের নমাজ কি সর্ধতোভাবে 
নিশ্ছিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে, যন্ত্র আমরণ 
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করিতে হইবে, যত্বই মানবজীবনের উদ্দেশ্য | 
শ্ীরামরুষ্জ বলিতেন, “যতদিন বাঁচি, ততদিন 
শিখি” | যেব্যক্তি বা যে অমাজের শিখিবার 
কিছুই নাই, তাহা ম্বৃঙানুখে পতিতু হইয়াছে । 
আছে,_-কিন্ত ভয়ও আছে । 

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্বীবামরুষ্ণের 
সমক্ষে, সর্ধদাই শান্ত্রের নিন্দা করিত। একদা 
দ্ধেগীতার অত্যন্ত গ্রশংনা করে । তাহাতে 
শ্রীরামকষচ বেলেন যে, “বুঝি কোনও ইংরাজ 
পণ্ডিত গীতার প্রশংনা করিয়াছে, তাহাতে 
এ'ও প্রশংসা করিল |” 

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা । 
পাশ্চাতা-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হই- 
তেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি 
বিচার, শান্তর, বিবেকের ছার। নিম্পন্ন হয় না । 
শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা 
করে» তাহাই ভ্ঞাল, তাহোরা যাহার নিন্দ। 
করে, তাহাই মন্দ | হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষ। 
নির্ধ,দ্ধিতার পরিচয় কি? 
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পাশ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, 
অভ্ভএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, 
অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান ; 
পাশ্চাত্য পুরুষ আমার্দের বেশ ভূষা অশন 
বসন দ্বণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ) 
পাশ্চাত্যের মৃত্তিপুজা! দোষাবহ বলে, মুন্তি- 
পূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি ? 

পাশ্চাত্যের! একটি দেবতার পুজা মঙ্গল- 
প্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী 
গঙ্গাজলে বিবর্জন দাও । পাশ্চাত্যের 
জাতিভেদ ঘ্বণিত বলিয়া জানে, অতএব সব্ধবর্ণ 
একাকার হও । পাশ্চাত্যের বাল্যবিবাহ 
সর্ধদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি 
মন্দ নিশ্চিত | 

আমরা এই সকল প্রথ। রক্ষণোপযোগী ব1 
ত্যাগযোগ্য--ইহাঁর বিচার করিতেছি না; 
তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের '্ঘবজ্ঞাদৃষ্টিমা ত্রই, 
আমাদের রীতিনীতির জঘন্ততার কারণ হয়ঃ 
তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তবা ! 
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বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের 
কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে ; তাহাতে ইহাই 
ধারণ! হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত 
সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্টের এতই পার্থক্য 
যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত জঅন্প্রদায় মাত্রই 
এ দেশে নিষ্ষল হইবে । যাহারা পাশ্চাতা 
সমাজে বনবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাঞ্জের 
সত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী পুরুষ 
সংমিশ্রণের ,যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত 
আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রী পুক্রুষের অবাধ 
পংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাহাদের সহিত 
আমাদের অপুমাত্রও সহানুভূতি নাই । 
পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, ছুর্ধলজাতির 
নস্ভানের। ইংলগ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনা- 
দিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্ভ,শীজ্, প্রীক ইত্যাদি 
না! বলিয়া, ইংরাজ বলিয়। পরিচয় দেয়। 

বলবানের দিদ্ক সকল্রে যায় ;_-গৌরবা- 
শ্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও 
প্রকারে একটুও লাগে, ছুর্বল মাত্রেরই এই 
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শি পিপি সাল শত পাটি কাসিগাছি লীলা শাতিপা পাটি উ এসি তি ৯ এ ৯ পো স্প্ািলীসি সত আক সি লা তাক লি 


ইচ্ছা । যখন ভারতবাসীকে ইউরো পীবেশ- 
ভুষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা 
পদদলিত বিগ্ভাহীন দরিদ্র ভারতবানীর সহিত 
আপনাদের, সজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে 
লজ্জিত |! চতুর্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে 
পরিপালিত পাফী এক্ষণে আর “নেটিভ্‌” 
নহেন । জাতিহীন ব্রান্ষণম্মন্যের ব্রন্মণ্য- 
গৌরবের নিকট মহারথখী কুলীন ত্রাহ্মণেরও 
ংশমর্ধযাদা বিলীন হইন্না যাঁয়। আর 
পাশ্চাত্যের] এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে 
কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ- 
জাতি, উহার অনার্ধযজাতি !! উহার আর 
আমাদের নহে!!! 

হে ভারত, এই পরানুবাঁদ, পরান্ুকরণ, 
পরমুখাপেক্ষা, এই দাসুলভ ভুর্ধলতত, এই 
স্বশিত জঘন্য নিষ্ঠুর তা-এই মাত্র সম্বলে তুমি 
উচ্চাধিকাঁর লাভ করিবে ?, এই লঙ্জাকর 
কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা 
লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না 
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পান পাপী কা্পস্পিসিশা সতাসসপিশিস লাসপ্ণী এ দলা শতিশা লীগিপীসিশীসগ পাল সিপাসিএপাস্টিসপিরিসিশ 


বর্তমান ভারত । 


সী ৮লা সপ পলা উপ সরি সিসির ভিসি রাস স্পিন পি সপ সদর পর সি সপ তা সিলজি শা ও সানির সিন লিপ ১ আশাসা পাসদিটী উপর স্পিকার সিরা তলা নি লি সি লসএাপাসী সপিসসি রী রি পা তি দলিত 


তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, 
দময়ন্তী; ভুলিও ন1--তোমার উপাস্য উমানাথ 
সর্ধত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না-তোমার বিবাহ, 
তোমার ধন? তোমার জীবন, ইন্দ্িয়স্বখের-- 
নিজের ব্যক্তিগত সুখের--জন্য 'নহে ; ভুলিও 
নাতুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলি- 
প্রদত্ত; ভুলি না তোমার সমাঁজ লে বিরাট 
মহামায়ের ছায়ামাত্র » ভুলিও না নীচজাতি। 
মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেখর তোমার রক্ত; 
তোমার ভাই । হে বীর, সাহন অবলম্বন কর, 
সদর্পে বল-আমি ভারততবানী, ভারতবানী 
আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবানী, দরিদ্র 
ভাঁরতবালী, ব্রাহ্ধণ ভারতবাসী, চণ্ডাশ ডারত- 
বালী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বক্সারৃত 
হইয়া, সদর্পে ডাকিয়। বল--ভারতবাসী আমার 
ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের 
দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ 
আমার শিশুশ্য্যা। আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বাদ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, 
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[৫] 


বর্তমান ভারত । 


ভারতের স্বত্তিকা আমার ন্বর্গগ ভারতের 
কলাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, 
“হে গৌরীনাথ, হে জগদন্থে, আমায় মনুষাজ 


দাও, মা? আমার ছুর্বলত! কাপুরুষত। পূর কর, 
আমায় মানুষ'কর 1” 
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